
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					প্রধান পাতা
				
			
	
				
					

					অজানা পাতা
				
			


		
				
					

					প্রবেশ করুন
				
			


		
				
					

					সেটিং
				
			


		
				
					

					দান করুন
				
			


		
				
					
					উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
				
			
	
				
					
					দাবিত্যাগ
				
			





					
				
				
					
						[image: উইকিসংকলন]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
অনুসন্ধান
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					পাতা:মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র সপ্তম খণ্ড.pdf/৮৮

					

				

				
		
				
				    
ভাষা
				
		
	
				
				    
নজর রাখুন
				
		
	
				
				    
সম্পাদনা
				
		




				

			

			
				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
bዖዪኃ মানিক রচনাসমগ্ৰ
জ্যোতি নিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শোয়।
কেদার এখন আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে জ্যোতির জিদ অনেক লড়াই করে বাজি জিতবার অহংকার আঁকড়ে থাকা থেকে আসেনি। এই একরোখ্যামি আর কিছুই নয়, সে তার প্রেমের ব্যর্থতাকে অস্বীকার করতে চায়। তার প্রেম আর পুরানো জীবন-ধাবায় বিশ্বাস একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে, এই বিশ্বাস ছাড়া তার আর কোনো অবলম্বন নেই।
এ বিশ্বাসকে মর্যাদা না দিলে তার প্রেমের মান বঁাচে না, এ বিশ্বাসকে অভ্ৰাস্ত বলে আঁকড়ে না থাকলে তার প্রেমও একটা ভুল হয়ে দাঁড়ায়।
পরিমল তার সঙ্গে নীচে নেমে আসে।
কেদার বলে, কী করা যায় ?
পরিমল বলে, আমিও উপায ভাবছি।
কেদার বলে, হর্ষকাকার কাছে একবার যাই। তিনি নিজে এসে বুঝিযে বললে যদি কোনো ফল
পরিমল যেন আনমনেই বলে, হ্যা, চেষ্টা করে দেখা যাক। না হলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। অন্য কী ব্যবস্থার কথা ভাবিছ ? ७aथंन्७ लैि ििन् ।
অগত্যা হর্ষ ডাক্তারকে আসতে হয় মেয়ের শ্বশূববাড়ি।
জনাৰ্দন বলে, আসুন। আপনি নিজে ডাক্তাব, সময়মতো মেয়ের মাথাব্য চিকিৎসাটা করিযে রাখেননি ? আজ তাহলে এত কঞ্জাট হত না।
হর্ষ গভীর মুখে জবাব দেয়, রোগ হবার আগে কি চিকিৎসা কিবা যায় মশায ? আগে তো ছিল না মাথার রোগটা।
জনাের্দনের মুখ কালো হযে যায়।
মেয়েকে হর্ষ সোজাসুজি বলে, অ্যাম্বুলেন্স এনেছি জ্যোতি। হাসপাতালে যেতে হবে।
হাসপাতালে। আমি যাব না।
এখানে থেকে মরবি ?
মরব কেন ? কবিরাজি ওষুধ খাচ্ছি। তো।
শুধু ওষুধে হবে না। অপারেশন দবকার হতে পারে।
সে ও যা হয় ব্যবস্থা করবে।
সকলে অভিভূত হয়ে থাকে। এতগুলি মানুষের নীরবতায় ঘরটা থমথম করে।
পরিমল বোধ হয় সেই মুহূর্তে মনস্থির করে, কারণ তার মুখেব অসহায় ভােব কেটে গিয়ে একটা অদ্ভুত দৃঢ়তা দেখা যায়।
ধমক দিয়ে বলে, পাগলামি কোরো না। আমি কবিরাজি ছেড়ে দিচ্ছি।
জ্যোতি বলে, সে কী ?
পরিমল জোর দিয়ে বলে, হ্যা, আমি ঠিক করে ফেলেছি, অন্য কিছু করব। আমার ধাতে যা পোষাবে না সেটা আঁকড়ে থেকে লাভ কী ? দোকানে তালা দিয়ে এসেছি, আর খুলব না। যা দাম পাই বিক্রি করে দেব।
জ্যোতি খানিকক্ষণ কথা বলতে পারে না। করুণ চোখে চেয়ে থাকে।
পরিমল আবার বলে, কাজেই বুঝতে পারছি এ সব পাগলামির কোনো মানে হয় না তোমার। বাবা এসেছেন, ওঁর কথা শোনো।
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